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উপস্থিত সুধিমণ্ডলী,


আসসালামু আলাইকুম।

আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। 

আমি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্মরণ করছি জাতীয় চার-নেতা, মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহিদ ও ২ লাখ নির্যাতিত মা-বোনকে। বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সালাম। স্মরণ করছি, ’৭৫ এর ১৫ আগস্টের সকল শহিদকে।
উপস্থিত সুধিমণ্ডলী, 


জাতির পিতা মাত্র সাড়ে তিন বছরেই যুদ্ধ বিধ্বস্ত স্বাধীন বাংলাদেশকে পূনর্গঠিত করে স্বল্পোন্নত দেশে রূপান্তরিত করতে পেরেছিলেন। তিনি ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত উন্নত-সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্য নিয়ে জীবনের শেষ মুহুর্ত পর্যন্ত কাজ করে গেছেন। আমাদের দুর্ভাগ্য, আমরা তাঁকে অকালেই হারিয়েছি। 

বঙ্গবন্ধু ছিলেন মানবকল্যাণের এক অতুলনীয় দৃষ্টান্ত। বাংলাদেশে তিনি দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কর্মসূচি প্রণয়নের পথিকৃৎ। তিনি ঘূর্ণিঝড় থেকে জনগণের জানমাল রক্ষায় ১৭২টি ‘মুজিব কিল্লা’ (সাইক্লোন শেল্টার) নির্মাণ করেন। তিনি তৎকালীন লীগ অফ রেডক্রস এর সহায়তায় ১৯৭২ সালে ঘূর্ণিঝড়ের ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবিলায় সাইক্লোন পূর্বপ্রস্তুতি কর্মসূচি (Cyclone Preparedness Program-CPP) গ্রহণ করেন।
সিপিপি’র বর্তমানে ৫৬ হাজার  প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবক রয়েছে। তাছাড়াও, ৩২ হাজার নগর স্বেচ্ছাসেবক, প্রায় ২৪ লক্ষ আনসার-ভিডিপি, ১৭ লক্ষ স্কাউটস, ৪ লক্ষ বিএনসিসি এবং গালর্স গাইডের ৪ লক্ষ সদস্য যে কোন দুর্যোগ মোকাবিলায় প্রস্তুত রয়েছে।
আমাদের সরকার আরও ৩৭৮টি মুজিব কেল্লা নির্মাণ করছে। এছাড়া, দেশের উপকূলবর্তী অঞ্চলে ৩ হাজার ৮৬৮টি বহুমুখী সাইক্লোন শেল্টার নির্মাণ করেছে। পর্যায়ক্রমে, আরও ১ হাজার ৬৫০টি সাইক্লোন শেল্টার নির্মাণ করা হবে। আমাদের সরকারের বিভিন্ন সময়োপযোগী পদক্ষেপের ফলে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষতিকর প্রভাব অনেকাংশে কমে এসেছে। 

১৯৯১ সালের ঘূর্ণিঝড়ে প্রায় দেড় লাখ মানুষ মারা যায়। ২০০৭ সালের ঘূর্ণিঝড় সিডরে মারা যায় ৩ হাজার ৪০০ জনের বেশি মানুষ। ২০০৯ সালের মে মাসে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে সাইক্লোন আইলার প্রভাবে মাত্র ১৯০ জনের মত মানুষ মারা যায়। আর ২০১৯-এর মে মাসে বয়ে যাওয়া সাইক্লোন ফণীতে মারা যায় মাত্র ১০ জন।

১৯৯৬ সালে সরকার গঠনের পর আমরা দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী- ১৯৯৭ প্রণয়ন করেছিলাম। পরবর্তিতে আমরাই আবার ২০১০ সালে এটি হালনাগাদ করি। জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল গঠন করি। 


২০১২ সালে আমরা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন প্রণয়ন করি। এই আইনের আওতায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর গঠন করেছি, যা দুর্যোগ মোকাবিলা, ঝুঁকি হ্রাসকরণ ও ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভ্যন্তরীণ বাস্তুহারা মানুষের দুর্দশার বিষয়গুলো আমলে নিয়ে ২০১৫ সালে একটি কৌশলপত্র প্রণয়ন করি এবং জাতীয় রিজিলিয়েন্স পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি, যা সেন্দাই ফ্রেমওয়ার্ক ও এসডিজি’র সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। 


আমরা ২০১৫ সালে ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার (NEOC) প্রতিষ্ঠা করেছি। বড় ধরণের দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য পূর্বাচলে একটি স্টেজিং এরিয়া নির্মাণ করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে সৈয়দপুর বিমানবন্দরের আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণের কাজ শুরু হয়েছে, যেন জরুরি অবস্থায় এটি প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোরও প্রয়োজন মিটাতে পারে।

মানবিক সহায়তা কার্যক্রমে সিভিল মিলিটারী সমন্বয়ে এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় রিজিওনাল কন্সালটেটিভ গ্রুপের (RCG) মাধ্যমে আমরা আঞ্চলিক সহযোগিতার ক্ষেত্র সম্প্রসারিত করেছি।
সুধিমণ্ডলী,

আমরা ব্যাপক বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি হাতে নিয়েছি। শুধু সরকারি নয়, দলের পক্ষ থেকেও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ প্রতি বছর লাখ-লাখ চারাগাছ রোপন করছে। আগামী ৫ বছরে দেশের ২২ ভাগ থেকে ২৪ ভাগ অঞ্চল গাছপালায় আচ্ছাদিত করা হবে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় ২ লাখ হেক্টর উপকূলীয়-বনায়ন সৃষ্টি করা হয়েছে। 

আমাদের বিজ্ঞানী ও চাষীগণ বিভিন্ন ধকল-সহিষ্ণু ফসলসহ চাষাবাদের প্রযুক্তি উদ্ভাবন করছেন। দুর্যোগকালে খানা পর্যায়ে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আমরা দেশের ১৯টি জেলার ৬৩টি উপজেলায় পাঁচ লাখ গৃহস্থালি শস্যগুদাম বা হাউসহোল্ড সাইলো প্রদানের প্রকল্প গ্রহণ করেছি। এপ্রিল ২০১৯ পর্যন্ত ৩ লাখ ২৮ হাজার পরিবারকে সাইলো বিতরণ করা হয়েছে। পাশাপাশি, আধুনিক শষ্য সংরক্ষণ সুবিধা প্রকল্পের আওতায় বিশ্বব্যাংকের সহযোগিতায় ৮টি জেলায় সাড়ে পাঁচ লাখ মেট্রিকটন ধারণক্ষমতা সম্পন্ন ৮টি সাইলো কমপ্লেক্স নির্মাণ করছি।
ইতোমধ্যে আমরা জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগজনিত ক্ষয়-ক্ষতি প্রশমনকে প্রাধান্য দিয়ে “বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০” প্রণয়ন করেছি। এ মহাপরিকল্পনার প্রথম পর্যায়ে ৮০টি প্রকল্প প্রস্তাব করা হয়েছে। মোট বিনিয়োগের ৩৫ শতাংশ বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নদী ভাঙন রোধ, পানিধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি ও নাব্যতা বৃদ্ধির খরচ হিসেবে ধরা হয়েছে। ২০২২ সালের মধ্যে আমরা  ৫১০ কিলোমিটার নদী ড্রেজিংয়ের পরিকল্পনা নিয়েছি। গ্রীষ্মকালে সেচের পানি সংরক্ষণের জন্য জলাধার নির্মাণ, ৪ হাজার  ৮৮৩ কি.মি. খাল খনন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ, সংস্কারসহ নানাবিধ প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে।
এছাড়াও হেরিংবোন বন্ড রাস্তা, সেতু/কালভার্ট, বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র, ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র এবং ৬৪টি জেলা ত্রাণ গুদাম   কাম-দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্য কেন্দ্র নির্মাণ, সংস্কার ও উন্নয়নের কাজ অব্যাহত রয়েছে। ‘দুর্যোগ সহনীয় বাসগৃহ নির্মাণ’ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। স্বেচ্ছাসেবক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালু করা হয়েছে এবং এতে প্রতিবন্ধি ব্যক্তি ও সংগঠনকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
আমরা দুর্যোগ প্রশমনে সশস্ত্র বাহিনী ও সহযোগী সংস্থার সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ২৩৬ কোটি টাকার সরঞ্জাম হস্তান্তর করেছি। আগামীতে আরও ১০০০ কোটি টাকার অত্যাধুনিক উদ্ধারসামগ্রী ক্রয় প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। 

উপস্থিত সুধী, 

ভূমিকম্প ও অগ্নিকান্ডের ক্ষয়ক্ষতি কমানোর লক্ষ্যে আমি দেশবাসীকে বিল্ডিং কোড ও অন্যান্য নিরাপত্তা নিয়ম মেনে অবকাঠামো নির্মাণের আহ্বান জানাই। উৎসুক জনতার ভীরের কারণে অগ্নিনির্বাপণ ও উদ্ধারকাজ মারাত্মকভাবে ব্যহত হয়। তাই দুর্ঘটনাস্থলে অযথা ভীর না করে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত উদ্ধারকর্মীদের এ কাজে সহযোগিতা করার আহ্বান জানাচ্ছি। 


Disaster Risk Reduction সম্পর্কিত জাতিসংঘের অফিস কর্তৃক প্রণীত এ বছরের প্রতিপাদ্য ‘Build to Last’ এর আলোকে “নিয়ম মেনে অবকাঠামো গড়ি, জীবন ও সম্পদের ঝুঁকি হ্রাস করি” আমাদের সামগ্রিক লক্ষ্য ও কৌশলের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়েছে বলে আমি মনে করি। 

উপস্থিত সুধী, 

ঘুর্ণিঝড়, বন্যা, ক্ষরা, ভূমিকম্পসহ অগ্নিকান্ডের ক্ষয়-ক্ষতি হ্রাস করতে আমরা যথেষ্ট সক্ষমতা অর্জন করেছি, যা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ব্যাপকভাবে প্রসংশিত হচ্ছে। এবছর জুলাই মাসে ঢাকায় গ্লোবাল কমিশন অন এ্যাডাপ্টেশন (Global Commission on Adaptation) এর সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেখানে জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব জনাব বান কি মুন দুর্যোগ প্রতিরোধে বাংলাদেশের সাফল্যের স্বীকৃতি স্বরূপ ‘বিশ্ব অভিযোজন কেন্দ্র- ঢাকা অফিস’ (Global Adaptation Centre-Dhaka Office) স্থাপনের ঘোষণা দেন।  


আমরা উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনার ক্ষেত্রে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা করে থাকি। এমডিজি অর্জন, এসডিজি বাস্তবায়নসহ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, লিঙ্গ সমতা, কৃষি, দারিদ্র্য হ্রাস, গড় আয়ু বৃদ্ধি, রপ্তানীমুখী শিল্পায়ন, ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ, পোশাক শিল্প এবং ঔষধ শিল্প সেক্টরের রপ্তানি আয় বৃদ্ধিসহ নানা অর্থনৈতিক সূচকে বাংলাদেশ এখন সাফল্যের রেকর্ড গড়েছে। নিজেদের অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণ, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ, পায়রা গভীর সমুদ্র বন্দর, কর্ণফুলী নদীর তলদেশে টানেল, ঢাকা মেট্রোরেলসহ দেশের মেগা প্রকল্পসমূহ বিশ্ববাসীকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশ আজ ‘উন্নয়নের বিস্ময়’।
সুধিবৃন্দ,

গত অর্থবছরে আমরা ৮.১৩ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছি। চলতি অর্থবছরে ৮.২ শতাংশ অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। আশা করছি ২০২৩-’২৪ এ আমরা ১০ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন করব এবং এই ধারা ২০৪১ পর্যন্ত অব্যাহত রাখতে সমর্থ হব। দেশের ৯৩ ভাগ মানুষ আজ বিদ্যুৎ সুবিধা পাচ্ছে। আমরা মহাকাশে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপণ করেছি। সামনে আমরা বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-২ উৎক্ষেপণ করব, ইনশাআল্লাহ। 

ইতোমধ্যেই আমরা স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তোরণ লাভ করেছি। ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে উন্নীত হতে চলেছি। ২০৩০ সালের মধ্যে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠন করতে সমর্থ হব।
আমি আজকের অনুষ্ঠানের আয়োজক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, সকল দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মী, স্বেচ্ছাসেবক, মানবিক সহায়তা সংগঠন এবং অন্যান্য সহযোগী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।
খোদা হাফেজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
...
